
Juvenile Delinquency Paragraph for Class 9

Juvenile delinquency refers to legally wrongful acts committed by minors or
children below the age of 18 years. It has become a serious social concern as
more and more teens nowadays indulge in antisocial and criminal behaviours like
substance abuse, violence, thefts, bullying and gang activities. Reasons that lead
teenagers down the path of such delinquency are complex - unstable family
environments lacking supervision and affection, peer pressure demanding
acceptance and status, the innate tendency to rebel during adolescence and
psychological issues or learning difficulties. Many underprivileged, troubled or
mentally ill teens thus get easily swayed by vices, and negative company and fall
into the traps of juvenile crime.

The consequences are extremely grave, marring their crucial developmental
years, prospects, and mental stability and even costing lives in extreme cases.
To tackle juvenile delinquency, a rehabilitative approach is needed from the early
stages. Families and schools need to nurture moral values, empathy, ethics,
self-regulation and discipline in children. At-risk teens showing early deviant
signs should be counselled and put in social skill development programs.

Government agencies must fund youth shelters, vocational centres, anti-drug
campaigns and legal justice systems specially designed for juvenile reformation.
With such progressive institutional and social mechanisms focused on
counselling and mentorship rather than harsh punishment, the majority of young
offenders can still be set on the right life path to become responsible citizens.
The key is concerted efforts targeting reform and rehabilitation through care and
guidance at multiple levels.



ক্লাস 9 এর জন্য কিশোর অপরাধ অনচু্ছেদ প্যারাগ্রাফ বাংলা অনবুাদ সহ

কিশোর অপরাধ বলতে 18 বছরের কম বয়সী নাবালক বা শিশুদের দ্বারা সংঘটিত আইনত অন্যায়
কাজকে বোঝায়। এটি একটি গুরুতর সামাজিক উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে কারণ আজকাল আরও
বেশি সংখ্যক কিশোর-কিশোরী পদার্থের অপব্যবহার, সহিংসতা, চুরি, গুন্ডামি এবং গ্যাং কার্যকলাপের
মতো অসামাজিক এবং অপরাধমলূক আচরণে লিপ্ত হয়৷ কিশোর-কিশোরীদের এই ধরনের অপরাধের
পথে নিয়ে যাওয়ার কারণগুলি জটিল - অস্থিতিশীল পারিবারিক পরিবেশে তত্ত্বাবধান এবং স্নেহের
অভাব, সহকর্মীর চাপ গ্রহণযোগ্যতা এবং মর্যাদা দাবি করে, বয়ঃসন্ধিকালে বিদ্রোহ করার সহজাত
প্রবণতা এবং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা বা শেখার অসুবিধা। অনেক সুবিধাবঞ্চিত, সমস্যাগ্রস্ত বা মানসিকভাবে
অসুস্থ কিশোর-কিশোরীরা এইভাবে সহজেই খারাপ, নেতিবাচক সঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং কিশোর
অপরাধের ফাঁদে পড়ে।

পরিণতিগুলি অত্যন্ত গুরুতর, তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশের বছরগুলি, ভবিষ্যত সম্ভাবনা, মানসিক
স্থিতিশীলতা এবং এমনকি চরম ক্ষেত্রে জীবন ব্যয় করে। কিশোর অপরাধ মোকাবেলা করার জন্য,
প্রাথমিক পর্যায় থেকে একটি পুনর্বাসন পদ্ধতির প্রয়োজন। পরিবার এবং সু্কলগুলিকে শিশুদের মধ্যে
নৈতিক মলূ্যবোধ, সহানভূুতি, নৈতিকতা, স্ব-নিয়ন্ত্রণ এবং শঙৃ্খলা লালন করতে হবে। ঝঁুকিপূর্ণ
কিশোর-কিশোরীদের প্রাথমিক বিচ্যু তি লক্ষণ দেখাতে পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সামাজিক দক্ষতা
উন্নয়ন কর্মসূচিতে রাখা উচিত।

সরকারি সংস্থাগুলিকে অবশ্যই যুব আশ্রয়কেন্দ্র, বতৃ্তিমলূক কেন্দ্র, মাদক বিরোধী প্রচারাভিযান এবং
কিশোরী সংস্কারের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা আইনি বিচার ব্যবস্থায় অর্থায়ন করতে হবে।
কঠোর শাস্তির পরিবর্তে কাউন্সেলিং এবং মেন্টরশিপের উপর দষৃ্টি নিবদ্ধ করে এমন প্রগতিশীল
প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার সাথে, বেশিরভাগ তরুণ অপরাধী এখনও দায়িত্বশীল নাগরিক
হওয়ার জন্য সঠিক জীবনের পথে সেট করা যেতে পারে। মলূ বিষয় হল একাধিক স্তরে যত্ন ও
নির্দেশনার মাধ্যমে সংস্কার ও পুনর্বাসনকে লক্ষ্য করে সমন্বিত প্রচেষ্টা।


